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ইসলােমর  সামষ্িটক  ইবাদতসমূেহর  মধ্েয  হজ্ব  বৃহত্তম  এবং  সবেচেয়  মহতী  ও  আড়ম্বরপূর্ণ  ইবাদত,  যা  (প্রিত  বছর)
মুসলমানরা  পালন  কের  থােকন।  কারণ  মহতী  এ  অনুষ্ঠান,  যা  বছের  একবার  পালন  করা  হয়,  আসেল  মুসিলম  উম্মাহর  জন্য
ঐক্েযর সর্ববৃহৎ বিহঃপ্রকাশ, ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদার েমাহ েথেক মুক্ত হবার পূর্ণাঙ্গ িনদর্শন, মানব জািতর
সাম্েযর বাস্তব নমুনা এবং মুসলমানেদর মধ্েযকার আন্তঃসম্পর্ক দৃঢ়ীকরেণর মাধ্যম...। এখন আমরা মুসলমানরা যিদ
িবস্তৃত  এ  ইলাহী  দস্তরখান  অর্থাৎ  হজ্ব  অনুষ্ঠান  েথেক  স্বল্প  লাভ  গ্রহণ  কির  এবং  বার্িষক  এই  ইসলামী
মহাসমােবশ-  যা  আসেলই  আমােদর  অেনক  সামািজক  সমস্যার  সমাধান  িদেত  পাের  এবং  আমােদর  জীবেন  ব্যাপক  পিরবর্তন
আনার  উৎস  হেত  পাের,-  যিদ  পূর্ণাঙ্গ  ব্যবহার  করা  ছাড়া  উদযািপত  হয়,  তা  হেল  তা  ইসলামী  আইন  ও  শরীয়েতর
অপূর্ণাঙ্গতার িনর্েদশক েতা হেবই না, বরং তা মুসিলম িবশ্েবর েনতৃবৃন্েদর েদাষ-ত্রুিট িনর্েদশক বেলই গণ্য

হেব, যারা এ ধরেনর মহতী অনুষ্ঠােনর সদ্ব্যবহার করেত অক্ষম।

েযিদন  হযরত  ইবরাহীম  খলীলুল্লাহ্  (আ.)  পিবত্র  কাবার  িভত্িত  পুনঃিনর্মাণ  কাজ  সম্পন্ন  কের  মহান  আল্লাহর
বান্দােদরেক এ ঘর িযয়ারত করার আহবান জািনেয়িছেলন, েসিদন েথেক এ অঞ্চল সকল আস্িতক জািতর অন্তরসমূেহর কাবা ও
তাওয়ােফর েকন্দ্রিবন্দুেত পিরণত হেয় যায়। প্রিত বছর পৃিথবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং আরব উপদ্বীেপর িবিভন্ন
এলাকা েথেক মানুষ এ ঘর িযয়ারত করার জন্য ছুেট আেস এবং েয আচার-অনুষ্ঠান হযরত ইবরাহীম (আ.) িশক্ষা িদেয়িছেলন,

তা সম্পন্ন কের।

িকন্তু কালক্রেম মহান নবীগেণর েনতৃত্ব-ধারা েথেক িহজাযবাসী িবচ্িছন্ন হেয় েগেল কুরাইশেদর স্েবচ্ছাচািরতা
এবং  সমগ্র  আরব  িবশ্েবর  িচন্তাজগেতর  ওপর  প্রিতমাগুেলার  আিধপত্য  প্রিতষ্িঠত  হবার  কারেণ  হজ্েবর  আচার-

অনুষ্ঠানও  স্থান-কােলর  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  িবকৃত  হেয়  যায়  এবং  সত্িযকার  েখাদায়ী  রূপ  হািরেয়  েফেল।



এ  সব  কারেণই  মহানবী  (সা.)  িহজরেতর  দশম  বর্েষ  মহান  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  আিদষ্ট  হন  েয,  িতিন  িনেজ  ঐ  বছর  হজ্ব
অনুষ্ঠােন অংশগ্রহণ কের মুসিলম উম্মাহেক ব্যবহািরকভােব তােদর দািয়ত্ব-কর্তব্েযর সােথ পিরিচত করােবন এবং
উপিরউক্ত কারণসমূেহর জন্য এ হজ্বেক েকন্দ্র কের েয সব িবকৃিতর উদ্ভব ঘেটিছল,  েসগুেলার মূেলাৎপাটন করেবন

এবং জনগণেক আরাফাত ও িমনার সীমানা এবং ঐসব স্থান েথেক েবর হবার সিঠক সময়ও িশিখেয় েদেবন।

মহানবী (সা.) ইসলামী বর্ষপঞ্জীর একাদশ মাস অর্থাৎ িযলক্বদ মােস িনর্েদশ জারী কেরন, িতিন ঐ বছর মহান আল্লাহর
ঘর  (কাবা  শরীফ)  িযয়ারত  করেত  যােবন।  এ  েঘাষণা  মুসলমানেদর  এক  িবরাট  অংেশর  মধ্েয  ব্যাপক  উৎসাহ-উদ্দীপনার
সৃষ্িট  কের  এবং  এর  ফেল  হাজার  হাজার  মানুষ  মদীনার  চারপােশ  তাঁবু  স্থাপন  কের  মহানবীর  হজ্ব  যাত্রার  জন্য

অেপক্ষা করেত থােক।

মহানবী (সা.) ২৬ িযলক্বেদ আবু দুজানােক মদীনায় িনেজর স্থলবর্তী িনযুক্ত কের ৬০িট কুরবানীর পশু সােথ িনেয়
পিবত্র  মক্কার  উদ্েদেশ  রওয়ানা  হেয়  যান।  িতিন  যূল  হুলাইফায়  েপৗঁেছ  দু’িট  েসলাইিবহীন  বস্ত্র  পের  ‘মসিজেদ
শাজারাহ্’ েথেক ইহরাম বােধন এবং ইহরাম বাধার সময় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আহবােন সাড়া দানস্বরূপ প্রিসদ্ধ দুআ,
আবৃত্িত কেরন। আর যখনই িতিন েকান বহনকারী পশু (সওয়ারী) েদখেত েপেয়েছন বা উঁচু বা নীচু (ــــك লাব্বাইকা‘’ (لبّي
স্থােন উপনীত হেয়েছন, তখনই িতিন ‘লাব্বাইকা’ বেলেছন। িতিন পিবত্র মক্কার িনকটবর্তী হেয় ‘লাব্বাইকা’ উচ্চারণ
বন্ধ কের েদন। ৪ িযলহজ্ব িতিন পিবত্র মক্কা নগরীেত প্রেবশ কেরন এবং সরাসির মসিজদুল হারােমর পথ ধের এিগেয়
যান। িতিন বনী শাইবার ফটক িদেয় মসিজদুল হারােম প্রেবশ কেরন। ঐ অবস্থায় িতিন মহান আল্লাহর প্রশংসা করিছেলন

এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ওপর দরূদ পাঠাচ্িছেলন।

তাওয়ােফর সময় িতিন হাজের আসওয়ােদর (কােলা পাথর) মুেখামুিখ হেল প্রথেম এেক স্পর্শ কেরন এবং এর উপর হাত বুলান
এবং  পিবত্র  কাবা  সাত  বার  প্রদক্িষণ  (তাওয়াফ)  কেরন।  এরপর  িতিন  তাওয়ােফর  নামায  আদােয়র  জন্য  মাকাম-ই
ইবরাহীেমর পশ্চােত িগেয় দু’ রাকাআত নামায আদায় কেরন। িতিন নামায সমাপ্ত কের সাফা-মারওয়ার মাঝখােন সাঈ শুরু

: কেরন। অতঃপর িতিন হাজীেদর উদ্েদেশ বেলন

যারা িনেজেদর সােথ কুরবানীর পশু আেন িন, তারা ইহরাম ত্যাগ করেব এবং তাকসীর (অর্থাৎ চুল ছাটা বা নখ কাটা)“
করার মাধ্যেম তােদর জন্য ইহরামকালীন হারাম হেয় যাওয়া িবষয়গুেলা হালাল হেয় যােব। তেব আিম এবং যারা িনেজেদর
সােথ  কুরবানীর  পশু  এেনেছ,  তারা  অবশ্যই  ইহরােমর  অবস্থায়  থাকেব  ঐ  সময়  পর্যন্ত,  যখন  তােদর  কুরবানীর

”পশুগুেলােক  তারা  কুরবানী  করেব।

মহানবী (সা.)-এর এ কথা একদল েলােকর কােছ খুব অসহনীয় বেল মেন হেয়িছল। তােদর যুক্িত িছল : মহানবী (সা.) ইহরােমর
অবস্থায় থাকেবন, আর আমরা ইহরামমুক্ত থাকব- এ অবস্থাটা আমােদর কােছ কখনই প্রীিতকর লাগেব না।

কখেনা কখেনা তারা বলিছল : “এটা িঠক নয় েয, আমরা বাইতুল্লাহ্ িযয়ারতকারীেদর অন্তর্ভুক্ত হব, অথচ আমােদর মাথা
ও ঘাড় েথেক েগাসেলর পািন ঝরেত থাকেব।”১

মহানবী (সা.)-এর দৃষ্িট তখনও ইহরােমর অবস্থায় থাকা হযরত উমেরর উপর পেড়। িতিন হযরত উমরেক বলেলন : “তুিম িক
েতামার  সােথ  কুরবানীর  পশু  এেনছ?”  িতিন  জবােব  বলেলন  :  “না।”  মহানবী  তাঁেক  বলেলন  :  “তা  হেল  েকন  তুিম



ইহরামমুক্ত হও িন?” তখন হযরত উমর বলেলন : “আমার কােছ এটা প্রীিতকর েবাধ হচ্েছ না েয, আিম ইহরামমুক্ত থাকব, আর
আপিন ইহরাম অবস্থায় থাকেবন।”  মহানবী তাঁেক বলেলন :  “তুিম েকবল বর্তমােন নয়,  বরং  সব  সময় এ  িবশ্বােসর ওপরই

”থাকেব।

: মহানবী (সা.) জনগেণর সন্েদহ ও দ্িবধা েদেখ অসন্তুষ্ট হেয় বেলিছেলন

لو كنت اسقبلت من أمرى ما استدبرت لفعلت كما أمركم

ভিবষ্যৎ  যিদ  আমার  কােছ  অতীেতর  মেতা  স্পষ্ট  হেতা  এবং  েতামােদর  দ্িবধা  সম্পর্েক  আিম  জানতাম,  তা  হেল  আিমও“
েতামােদর মেতা কুরবানীর পশু িনেজর সােথ না এেন মহান আল্লাহর ঘর িযয়ারত করেত আসতাম। তেব কী করব? কুরবানীর
মহান আল্লাহর- (حتى يبلغ الهدى محلّه) পশু িনেজর সােথ িনেয় এেসিছ। কুরবানীর পশু তার স্থােন েপৗঁছা পর্যন্ত
এ িবধান অনুসাের িমনার িদবেস (১০ িযলহজ্ব) কুরবানী েদয়ার স্থােন আমার কুরবানীর পশু যেবহ করা পর্যন্ত আমােক
অবশ্যই ইহরাম অবস্থায় থাকেত হেব। তেব েয ব্যক্িত িনেজর সােথ কুরবানীর পশু আেন িন, তােক অবশ্যই ইহরামমুক্ত

হেত হেব এবং েস যা আঞ্জাম িদেয়েছ, তা ‘উমরাহ্’ বেল গণ্য হেব এবং পের হজ্েবর জন্য তােক ইহরাম করেত হেব।”২

হজ্েবর আনুষ্ঠািনকতা শুরু

উমরার আমলসমূহ সমাপ্ত হয়। উমরা ও হজ্েবর আমলসমূহ শুরু হওয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সময় কােরা কাবায় (মসিজদুল
হারাম  ও  মক্কা  নগরীেত)  অবস্থান  করার  ব্যাপাের  মহানবী  (সা.)  সম্মত  িছেলন  না।  তাই  িতিন  মক্কার  বাইের  তাঁর

তাঁবু স্থাপন করার িনর্েদশ িদেলন।

৮ িযলহজ্ব বাইতুল্লাহ্ িযয়ারতকারীগণ পিবত্র মক্কা নগরী েথেক আরাফােতর ময়দােনর িদেক যাত্রা শুরু কেরন, যােত
তাঁরা ৯ িযলহজ্ব দুপুর েথেক সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফােতর ময়দােন অবস্থান (উকূফ) করেত পােরন। মহানবী (সা.)
তারবীয়ার  িদবেস  (৮  িযলহজ্ব)  িমনার  পেথ  আরাফােতর  ময়দােনর  িদেক  যাত্রা  কেরন  এবং  ৯  িযলহজ্েবর  সূর্েযাদয়
পর্যন্ত  িতিন  িমনায়  অবস্থান  কেরন।  এরপর  িতিন  িনজ  উেটর  উপর  সওয়ার  হেয়  আরাফােতর  পেথ  অগ্রসর  হন  এবং
‘নািমরাহ্’-এ  অবতরণ  কেরন।  উল্েলখ্য,  এ  স্থােনই  মহানবী  (সা.)-এর  জন্য  তাঁবু  স্থাপন  করা  হেয়িছল।  ঐ  মহতী
মহাসমােবেশ মহানবী (সা.) উেটর িপেঠ আসীন অবস্থায় তাঁর ঐিতহািসক ভাষণ দান কেরন। আর এ ঐিতহািসক ভাষণই ‘িবদায়

হজ্েবর ভাষণ’ নােম খ্যািত লাভ কের।

 

িবদায় হজ্েব মহানবী (সা.)-এর ঐিতহািসক ভাষণ

 

ঐিদন আরাফােতর ময়দােন এক মহতী মর্যাদপূর্ণ সমােবশ অনুষ্িঠত হেয়িছল। িহজােযর অিধবাসীরা েস িদন পর্যন্ত এমন
সমােবশ কখেনা প্রত্যক্ষ কের িন। একত্ববােদর ধ্বিন ও আহবান আরাফােতর ময়দােন ধ্বিনত-প্রিতধ্বিনত হচ্িছল। এই
আরাফােতর  ময়দােন  মাত্র  ক’িদন  আেগও  মুশিরক  ও  েপৗত্তিলকেদর  অবস্থানস্থল  ও  ঘাঁিট  িছল।  এখন  িচরতের  তা



তাওহীদপন্থী ও মহান এক-অদ্িবতীয় আল্লাহর ইবাদতকারীেদর মজবুত ঘাঁিটেত পিরণত হেয়েছ। মহানবী (সা.) আরাফােতর
ময়দােন  এক  লক্ষ  মানুেষর  সােথ  েজাহর  ও  আসেরর  নামায  আদায়  কেরন।  এরপর  িতিন  উেটর  িপেঠ  আেরাহণ  কের  ঐ  িদন  (৯
িযলহজ্ব  ১০  িহ.)  তাঁর  ঐিতহািসক  ভাষণ  প্রদান  কেরন।  অত্যন্ত  বিলষ্ঠ  ও  উচ্চকণ্েঠর  অিধকারী  তাঁর  এক  সাহাবী

তাঁর ভাষণ পুনরাবৃত্িত কের দূরবর্তী েলাকেদর কর্ণেগাচর কেরিছেলন।

: মহানবী (সা.) এভােব তাঁর ভাষণ শুরু কেরন

েহ েলাকসকল! েতামরা আমার কথা শ্রবণ কর। সম্ভবত এরপর েতামােদর সােথ এ স্থােন আমার আর সাক্ষাৎ হেব না। েহ“
েলাকসকল! েতামােদর ধন-সম্পদসমূহ, েযিদন েতামরা মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ করেব, েসিদন পর্যন্ত আজেকর এ িদন এবং এ

”মােসর ন্যায় সম্মািনত এবং এগুেলার ওপর েয েকান ধরেনর আগ্রাসন ও সীমা লঙ্ঘন হারাম হেব।

মহানবী  (সা.)  মুসলমানেদর  জান-মােলর  প্রিত  সম্মান  প্রদর্শন  করার  ব্যাপাের  তাঁর  বাণী  (জনগেণর  অন্তের)
বদ্ধমূল  হওয়া  এবং  এর  গভীর  প্রভাব  িবস্তার  সম্পর্েক  িনশ্িচত  হবার  জন্য  রবীয়াহ্  ইবেন  উমাইয়্যােক  বলেলন  :
“তােদর কােছ এ কেয়কিট িবষয় িজজ্েঞস কর এবং বল, “এিট েকান মাস?” তখন সবাই বেলিছেলন : “এিট হারাম মাস। এ মােস
যুদ্ধ ও রক্তপাত িনিষদ্ধ।” মহানবী (সা.) রবীয়াহেক বলেলন : “তােদরেক বল : েযিদন েতামরা এ জগৎ েথেক িবদায় েনেব,
েসিদন  পর্যন্ত  মহান  আল্লাহ্  েতামােদর  ধন-সম্পদ  েতামােদর  এেক  অপেরর  জন্য  হারাম  এবং  (েতামােদর  পরস্পেরর

”িনকট) সম্মািনত কের িদেয়েছন।

িতিন  পুনরায়  িনর্েদশ  িদেলন  :  “তােদরেক  আবার  িজজ্েঞস  কর  :  এ  স্থান  েকমন?”  তখন  সবাই  বেলিছেলন  :  “এ  হচ্েছ
সম্মািনত স্থান এবং এখােন রক্তপাত ও সীমা লঙ্ঘন িনিষদ্ধ।” মহানবী (সা.) (রবীয়াহেক) বলেলন : “তােদরেক জািনেয়
দাও,  েতামােদর  রক্ত  (প্রাণ)  ও  ধন-সম্পদ  এ  স্থান  ও  অঞ্চেলর  মেতা  সম্মািনত  এবং  এগুেলার  ওপর  েয  েকান  ধরেনর
আগ্রাসন  ও  সীমা  লঙ্ঘন  িনিষদ্ধ।”  মহানবী  (সা.)  পুনরায়  আেদশ  িদেলন  :  “তােদরেক  প্রশ্ন  কর  :  আজ  েকান্  িদবস?”
তাঁরা বলেলন : “আজ হজ্ব-ই-আকবার (বড় হজ্জ্েবর) িদবস।” িতিন িনর্েদশ িদেলন : “তােদরেক জািনেয় দাও, আজেকর মেতা

অর্থাৎ এ িদবেসর ন্যায় েতামােদর রক্ত এবং ধন-সম্পদ সম্মািনত।”৩

েহ জনতা! েতামরা েজেন রাখ, জািহলীয়ােতর যুেগ েয সব রক্ত ঝরােনা হেয়েছ, েসগুেলা অবশ্যই ভুেল েযেত হেব এবং“
েসগুেলার  ব্যাপাের  প্রিতেশাধ  গ্রহণ  করা  যােব  না।  এমনিক  ইবেন  রবীয়ার  (মহানবীর  এক  আত্মীয়)  রক্তও  (রক্েতর

প্রিতেশাধ গ্রহেণর িবষয়িট) ভুেল েযেত হেব।

েতামরা শীঘ্রই মহান আল্লাহর কােছ প্রত্যাবর্তন করেব। ঐ জগেত েতামােদর ভাল ও মন্দ কাজগুেলার িবচার করা হেব।
আিম েতামােদর জািনেয় িদচ্িছ, যার কােছ েকান আমানত থােক, তার উিচত অবশ্যই তা প্রকৃত মািলেকর কােছ েফরত েদয়া।

েহ জনতা! েতামরা েজেন রাখ, ইসলাম ধর্েম সুদ হারাম। যারা িনেজেদর ধন-সম্পদ সুদ অর্জন করার পেথ ব্যবহার কের,
তারা  েকবল  তােদর  মূলধন  েফরত  িনেত  পারেব।  না  তারা  অত্যাচার  করেব,  না  তারা  অত্যাচািরত  হেব।  েয  লাভ  (সুদ)

আব্বাস ইসলােমর আেগ ঋণীেদর কােছ তলব করত, তা এখন বািতল এবং তা তলব করার অিধকার তার েনই।

েহ েলাকসকল! েযেহতু শয়তান েতামােদর ভূ-খণ্েড আর পূিজত হেব না,  েসেহতু েস এখন িনরাশ হেয় েগেছ। তেব েতামরা



যিদ েছাট েছাট িবষেয় শয়তােনর অনুসরণ কর, তা হেল েস েতামােদর প্রিত সন্তুষ্ট থাকেব। তাই েতামরা েস শয়তােনর
অনুসরণ  কেরা  না।  হারাম  মাসসমূেহ  পিরবর্তন৪  আনয়ন  চরম  পর্যােয়র  কুফর,  েখাদাদ্েরািহতা  ও  অিবশ্বাস  েথেক
উৎসািরত। আর েয সব কািফর ব্যক্িত হারাম মাসসমূেহর সােথ অপিরিচত, তারা এ ধরেনর পিরবর্তেনর ফেল পথভ্রষ্ট হয়।
আর এ ধরেনর পিরবর্তন আনার ফেল হারাম মাস এক বছর হালাল মােস এবং অন্য এক বছর তা হারাম মাস হেয় যােব। তােদর
জানা  উিচত,  এ  ধরেনর  কােজর  দ্বারা  তারা  মহান  আল্লাহর  হারাম  িবষয়েক  হালাল  এবং  মহান  আল্লাহর  হালাল  িবষয়েক

হারাম কের েদয়।

অবশ্যই হালাল ও হারাম মাসসমূহ ঐ িদেনর মেতা হওয়া বাঞ্ছনীয়, েয িদন মহান আল্লাহ্ আকাশ, পৃিথবী, চাঁদ ও সূর্য
সৃষ্িট কেরিছেলন। মহান আল্লাহর কােছ মাসসমূেহর সংখ্যা বােরা। এ বােরা মােসর মধ্েয চার মাসেক মহান আল্লাহ্
হারাম  কেরেছন।  এ  চার  মাস  হচ্েছ  িযলক্বদ,  িযলহজ্ব,  মুহররম  এবং  রজব।  িযলক্বদ,  িযলহজ্ব  ও  মুহররম-  এ  িতন  মাস

এেকর পর এক আগমন কের।

েহ েলাকসকল! েতামােদর ওপর েতামােদর স্ত্রীেদর অিধকার আেছ। আর তােদর ওপরও েতামােদর অিধকার আেছ। েতামােদর
অিধকার হচ্েছ এই েয, েতামােদর অনুমিত ও সম্মিত ব্যতীত তারা (েতামােদর) ঘের কাউেক বরণ ও আপ্যায়ন করেব না এবং
েকান পাপ করেব না। এর অন্যথা হেল মহান আল্লাহ্ েতামােদরেক তােদর সােথ এক শয্যায় শয়ন ত্যাগ এবং তােদর শাসন
করার  অনুমিত  িদেয়েছন।  আর  যিদ  তারা  সিঠক  পেথ  প্রত্যাবর্তন  কের,  তা  হেল  তােদর  ওপর  েতামােদর  স্েনহ  ও
ভােলাবাসার  ছায়া  প্রসািরত  করেব  এবং  প্রাচুর্য  সহকাের  তােদর  জীবন-যাপেনর  যাবতীয়  উপকরেণর  আেয়াজন  করেব।

আিম এ স্থােন েতামােদর িনজ স্ত্রীেদর প্রিত কল্যাণ ও সদাচরেণর উপেদশ িদচ্িছ। কারণ তারা েতামােদর হােত মহান
আল্লাহর আমানতস্বরূপ এবং মহান আল্লাহর িবধানসমূেহর দ্বারা তারা েতামােদর ওপর হালাল হেয়েছ।

েহ  েলাকসকল!  েতামরা  আমার  কথাগুেলায়  মেনােযাগ  দাও  এবং  এগুেলার  ব্যাপাের  িচন্তা-ভাবনা  কর।  আিম  েতামােদর
মােঝ  দু’িট  িজিনস  েরেখ  যাচ্িছ।  যিদ  েতামরা  এ  উভয়েক  আঁকেড়  ধর,  তা  হেল  েতামরা  পথভ্রষ্ট  হেব  না  :  একিট  মহান

আল্লাহর িকতাব (পিবত্র কুরআন) এবং অন্যিট আমার সুন্নাহ্ (আমার বাণী)।”৫

১০ িযলহজ্ব মহানবী (মাশআর েথেক) িমনার উদ্েদেশ রওয়ানা হেলন এবং কঙ্কর িনক্েষপ, কুরবানী এবং তাকসীর৬ ইত্যািদ
সম্পন্ন কের হজ্েবর অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান ও কাজ আঞ্জাম েদয়ার জন্য পিবত্র মক্কা গমন কেরন। আর এভােব িতিন
জনগণেক হজ্েবর আচার-অনুষ্ঠান এবং িবধানসমূহ িশক্ষা েদন। কখেনা কখেনা হাদীসিবদ্যা ও ইিতহােস মহানবী (সা.)-
এর এ ঐিতহািসক সফরেক ‘িবদায় হজ্ব’, কখেনা কখেনা ‘হজ্েব বালাগ’ (মহান আল্লাহর শাশ্বত বাণী েপৗঁেছ েদয়ার হজ্ব
বা প্রচােরর হজ্ব) এবং ‘হজ্েব ইসলাম’ (ইসলােমর হজ্ব) নােম অিভিহত করা হেয়েছ এবং এ সব নােমর প্রিতিট এমন সব
উপলক্েষর িভত্িতেত রাখা হেয়েছ, েযসেবর অন্তর্িনিহত কারণ সূক্ষ্মদর্শী ও বুদ্িধমান ব্যক্িতেদর কােছ েকান

েগাপনীয় িবষয় নয়।

েশেষ আমরা এ িবষয়িট স্মরণ কিরেয় িদেত চাই েয, হাদীসিবদগেণর (মুহাদ্িদস) মধ্েয প্রিসদ্ধ অিভমত হচ্েছ এই েয,
মহানবী  (সা.)  আরাফােতর  িদবেস  (৯  িযলহজ্ব)  তাঁর  এ  ভাষণ  প্রদান  কেরিছেলন।  তেব  কিতপয়  মুহাদ্িদস  ও  ঐিতহািসক

িবশ্বাস কেরন, মহানবী (সা.) ১০ িযলহজ্ব এ ভাষণ িদেয়িছেলন।৭



: পাদটীকা

১.  এ কথািট আসেল স্ত্রী সহবাস ও জানাবােতর েগাসলেক বুিঝেয়েছ। কারণ ইহরােমর হারাম বা িনিষদ্ধ িবষয়গুেলার
একিট হচ্েছ স্ত্রী সহবাস। আর তাকসীর করার মাধ্যেম স্ত্রী সহবাস হালাল হেয় যায়।

২. িবহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ৩১৯; এ ঘটনা মহানবী (সা.)-এর স্পষ্ট িনর্েদশসমূেহর িবপক্েষ একদল সাহাবীর
একগুঁেয়িমপূর্ণ অবস্থান গ্রহেণর িবষয়িট ব্যক্ত কের। ইসলােমর ইিতহােস এ  ব্যাপাের অেনক প্রমাণ রেয়েছ এবং
মরহুম  শারাফুদ্দীন  আিমলী  এ  ব্যাপাের  ‘আন  নাস  ওয়াল  ইজিতহাদ’  অর্থাৎ  ‘পিবত্র  কুরআন  ও  সুন্নাহর  স্পষ্ট

িবধানসমূেহর  িবপরীেত  ইজিতহাদ’  নামক  একখানা  স্বতন্ত্র  গ্রন্থ  রচনা  কেরেছন।

৩.  সীরােত ইবেন িহশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০৫

৪.  পিবত্র কাবার মুতাওয়াল্লীরা,  েয সব েগাত্র হারাম মাসগুেলায় যুদ্ধ ও রক্তপাত করার অিভপ্রায় েপাষণ করত,
তােদর  কাছ  েথেক  অর্থ  গ্রহণ  কের  হারাম  মাসগুেলা  পিরবর্তন  কের  েফলত  এবং  এ  সব  মােসর  স্থেল  বছেরর  অন্যান্য

মাসেক হারাম মাস িহেসেব েঘাষণা করত।

৫.  মহানবী  (সা.)  এ  ঐিতহািসক  ভাষেণ  জনগণেক  পিবত্র  কুরআন  ও  সুন্নাহ্  আঁকেড়  ধরার  উপেদশ  িদেয়েছন।  আর  িতিন
গাদীের  খুেমর  ভাষেণ  এবং  তাঁর  ওফােতর  পূর্ববর্তী  িদনগুেলায়  মহান  আল্লাহর  িকতাব  এবং  তাঁর  বংশধর  অর্থাৎ
ইতরােতর  (আহেল  বাইত)  ওিসয়ত  কেরেছন।  এ  হাদীসদ্বয়  দু’িট  িভন্ন  ঘটনা  উপলক্েষ  বর্িণত  হেয়েছ  এবং  উভেয়র  মধ্েয
েকান  ৈবপরীত্য  েনই।  কারণ  মহানবী  (সা.)  একিট  ক্েষত্ের  সুন্নাহেক  পিবত্র  কুরআেনর  সমকক্ষ  বেলেছন  এবং  আেরক
ক্েষত্ের তাঁর পিবত্র আহেল বাইত ও স্থলবর্তীেদর ব্যাপাের ওিসয়ত কেরেছন এবং তাঁেদরেক অনুসরণ করার ব্যাপাের
গুরুত্ব  আেরাপ  কেরেছন-এেত  েকান  অসুিবধা  েনই।  আহেল  বাইতেক  অনুসরেণর  অর্থই  হচ্েছ  তাঁর  ও  তাঁর  পিবত্র
সুন্নাহরই অনুসরণ। আহেল সুন্নােতর কিতপয় আেলম, েযমন েশখ শালতুত তাঁর তাফসীর গ্রন্েথ ধারণা কেরেছন, মহানবী
(সা.)  েকবল  একিট  ঘটনার  ক্েষত্েরই  সাকালাইন  (দু’িট  ভারী  ও  মূল্যবান  িজিনস)  সম্পর্েক  বক্তব্য  েরেখেছন;  তাই
িহেসেব উল্েলখ কেরেছন। অথচ এ ধরেনর সংেশাধেনর نسخه بدل িতিন পাদটীকায় ইতরাত (অর্থাৎ রক্তজ বংশধর) শব্দিট
আসেল েকান প্রেয়াজনই েনই। কারণ মূলনীিতগতভােব এ দুই েরওয়ােয়েতর মধ্েয েকান িবেরাধ েনই, যার ফেল আমােদর এ

পেথ িবষয়িটর িনষ্পত্িত করেত হেব।

৬. তাকসীর : েগাঁফ, চুল-দাঁিড় ছাটা (েছাট করা) এবং হাত ও পােয়র আঙুেলর নখ কাটা।

৭. আত তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৪

[সূত্র:  আয়াতুল্লাহ জাফর সুবহািনর েলখা ‘িচরভাস্বর মহানবী-(সা)’, দ্িবতীয় খণ্ড]


